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ফাতওয়া নাম্বার:৫১১ প্রকাশকালঃ২২-১০-২০২৪ 
ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবার বিধান 
প্রশ্ন: 


আমি দীর্ঘ দিন থেকে ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা লেনদেন 
করে আসছি। কিছু দিন আগে জনৈক আলেম সাহেবকে 
বলতে শুনলাম, ইসলামী ব্যংকে মুদারাবা ব্যবসায় শেয়ার 
নেওয়া বৈধ নয়। কারণ সেখানে লভ্যাংশ নির্ধারিত না 
থাকলেও ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা বা অপশন নেই। অথচ 
ব্যবসায় লাভ-লস দুটোই থাকে। 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে মুদারাবা করা 
বৈধ হবে কি না? এবং এ যাবত যে লভ্যাংশ নিয়েছি তা 
কি বৈধ ছিল? 

আব্দুর রউফ 
উত্তর: 
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আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী, এদেশের ইসলামী 
ব্যাংকগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 
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শরীয়াহ পদ্ধতি অনুসরণ করে না। ফলে ইসলামী 
ব্যাংকের লেনদেন থেকে আয়কৃত মুনাফা সন্দেহমুক্ত 
নয়। অতএব ইসলামী ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকের সঙ্গে 
ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে বেচে থাকা জরুরি এবং 
এটিই দীন ও ঈমানের জন্য নিরাপদ । একজন মুমিনের 
জীবনে হালাল হারামের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
হাদীস শরীফে এসেছে, 
rll ৩০ 9৪ শু ১ lpi 9 cor PLA 215 তে ০১ ৩! 
ও ওঠ ৩ ও Sy ৩১ os Ad sl ৬৬ ও ৩৯ 
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“নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। উভয়ের 
সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় 
থেকে দূরে থাকে সে তার দীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে 
রাখে। আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে, 
সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে ।” -সহীহ মুসলিম: 
১৫৯৯, সহীহ বুখারী: ৫২ 
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আপনার প্রতি নসীহা হলো, বিলম্ব না করে ব্যাং 
সাথে মুআমালা গুটিয়ে নিবেন এবং ব্যাংক থেকে 
আয়কৃত মুনাফা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীব 
মিসকিনদের মাঝে দান করে দিবেন। মুসলিমদের 
কোনো জনকল্যাণমূলক কাজেও দান করা যাবে। যদি 
জিহাদের পথে খরচ করতে পারেন আরও ভালো। 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (৭২৮ হি.) 
বলেছেন, এমন অর্থ থেকে মুক্তি লাভের উত্তম পথ হচ্ছে, 
তা জিহাদের পথে খরচ করা । তিনি বলেন, 
ও 4589১ একা | ০১০ SSN এ) তল ০০ ০০০৯] ১০০৪০ 
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€ 11, 595] (ক Al ০১৬ লা 
“যে ব্যক্তি হারাম থেকে দায়মুক্ত হয়ে চায় এবং তওবা 
করতে চায়; অথচ তা মালিকের নিকট পৌছানো 
সম্ভবপর নয়, তাহলে সে যেন তা মালিকের পক্ষ থেকে 
জিহাদের পথে খরচ করে। এটা দায়মুক্তির উত্তম পথ 
এবং এতে সে জিহাদে অংশ গ্রহণেরও সাওয়াব পাবে। 
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”  -মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৪২১-৪২২, আরো দেখুন 
ফাতাওয়া উসমানি: ৩/২৭৬, ১২৮-১৪০ 
এ বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন, 
ফাতওয়া: ২৮৫- প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুদারাবা 
পদ্ধতির লেনদেন কতটুকু শরীয়াহ সম্মত? 
ফাতওয়া: ১৫৪- ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবার নামে 
যেভাবে টাকা দিয়ে থাকে তা কি জায়েয? 
০192৬ ৮৩1 Js dy ০৪ 
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
২৮-০৩-১৪৪৬ হি. 

০২-১০-২০২৪ ঈ. 


